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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ତ୯୬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা R. Pretti
চিহ্ন কোথায় থাকিবে, কোথায় থাকিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন বঁাধার্বাধি নিয়ম নাই। হইতে পারে ভাষার প্রাচীন অবস্থায় সর্বত্রই বিভক্তি ছিল ; এখন শ্রমসংক্ষেপের অনুরোধে বিভক্তিচিহ্নগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কালে সমস্তই লোপ পাইতে পারে ; এমন কি এমন সময় আসিতে পারে, যখন postposition গুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহ পূর্ববৰ্ত্তিপদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরও সংক্ষিপ্ত আকার গ্ৰহণ করিয়া বিভক্তিলক্ষণে পরিণত হইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ কথা । বর্তমানে উহাদিগকে বিভক্তিচিহ্ন বলিয়া গণনা করা চলিবে না। উহাদের পূর্ববৰ্ত্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অৰ্পণ করা চলিবে না।
লোকমুখে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির বিভক্তিচিহ্ন ত্যাগ করাই স্বভাব। ইউরোপে classical VSțRPÇK, dative, accusative, ablative, প্রভৃতি নানা কারক ও তদনুযায়ী বিভক্তিচিহ্নের কথা শুনা যায়। ইংরেজি সে সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছে। সংস্কৃতে যত বিভক্তিচিহ্ন ছিল, বাঙ্গালায় তাহা নাই।
বাঙ্গালায় দ্বিবচনের চিহ্নও একবারে উঠিয়া গিয়াছে। বহুবচনের বেলায় নিতান্ত কষ্টে কাজে সারিতে হয়। প্ৰথম বিভক্তির বহুবচনের একমাত্র বিভক্তি “রা:”-পশু-পশুর, মানুষমানুষেরা। কিন্তু বহুস্থলে গণ, গুলা, সব, সকল, প্ৰভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের বিভক্তির কাজ চালাইতে হয়। কোন কোন আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে ঐ সকল শব্দকে বিভক্তি চিহ্ন বলিয়া নির্দেশ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহা অত্যাচার। প্ৰাচীন সাহিত্যে দেখিতেছি “অজয়কিনারে সভে বৈষ্ণবের গণে” “জয়দেবঠাকুর সঙ্গে বৈষ্ণবের গণ”-অতএব গণ পৃথক শব্দ সন্দেহ নাই। প্ৰথম বিভক্তি ভিন্ন অন্যত্র বহুবচন প্ৰকাশের আর একটি কৌশল আছে। যথা ‘বৈষ্ণব দিকে =বৈষ্ণবদিগকে” “বৈষ্ণবদের=বৈষ্ণবদিগের’। দীনেশবাবুর অনুমানে বৈষ্ণবদের= বৈষ্ণবাদির ; বৈষ্ণবদিগের =বৈষ্ণবাদিকর। অর্থাৎ এককালে আদি শব্দযোগে বহুবচন প্ৰকাশ হইত, স্বার্থে “ক” যোগ করিয়া উহা “আদিক” এই রূপ গ্ৰহণ করিত । বৰ্ত্তমান রূপ। ঐ প্রাচীন রূপের বিকৃতিমাত্র। কেহ বলেন ‘দিগ’ বৈদেশিক ‘দিগর’ হইতে আসিয়াছে। কিছুদিন পূৰ্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায় ‘আমারদিগের” “মানুষের দিগকে? এইরূপ প্রয়োগ ছিল ; উহাতে “দিগ’ চিহ্নটি এককালে স্বতন্ত্র শব্দ ছিল বলিয়াই অনুমাম হয়। ঐ প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক।
এখন মোটামুটি এই কয়টি নিয়ম দাড়াইল।-(১) কৰ্ত্তায় সাধারণতঃ বিভক্তিচিহ্ন থাকে না। ( ২ ) কৰ্ম্মের বিভক্তি চিহ্ন কোথাও ”কে” কোথাও বা বিভক্তি চিহ্ন থাকে না । (৩) সম্বন্ধ বুঝাইবার চিহ্ন ‘র’। ኴ" (৪) অপাদানের বিভক্তি চিহ্ন নাই। (৫) সম্প্রদানের চিহ্ন কৰ্ম্ম হইতে অভিন্ন। SSS DDD iD BBBB BDSqSLS gBD SDkSDD DD BBB D BDB নহে, অন্য কারকেও উহাদের যোগ হয়।
এখন জিজ্ঞান্তি, যে বাঙ্গলার যখন প্ৰয়োগরীতি এইরূপ, তখন ব্যাকরণে এতগুলা কারক কল্পনার দরকার কি ?











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:সাহিত্য_পরিষৎ_পত্রিকা_(দ্বাদশ_ভাগ).pdf/১০০&oldid=918689' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				০৭:৩৫, ২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৭:৩৫টার সময়, ২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে।
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